
২১ শে ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে বক্তব্য: ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও
গুরুত্ব
২১ শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গৌরবময় এবং স্মরণীয় দিন। এই দিনটি আন্তর্জ াতিক মাতৃভাষা দিবস
হিসেবে পালিত হয় এবং ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসকে স্মরণ করে।
২১ শে ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে বক্তব্য দেওয়ার সময় এই দিনের গুরুত্ব, ইতিহাস এবং শিক্ষাগুলি তুলে ধরা জরুরি। এই
ব্লগে আমরা এই বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

২১ শে ফেব্রুয়ারির ইতিহাস

১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। পাকিস্তান
সরকার উর্দু কে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত নেয়, যা বাংলাভাষীদের জন্য সমূ্পর্ণ অগ্রহণযোগ্য ছিল। এ সিদ্ধান্তের
প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মিছিল বের করে। পুলিশ সেই মিছিলের ওপর গুলি চালায়, যার ফলে রফিক,
জব্বার, শফিক, বরকতসহ আরো অনেকে শহীদ হন। তাদের আত্মত্যাগের ফলে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা হয় এবং
পরবর্তীতে বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

২১ শে ফেব্রুয়ারির গুরুত্ব

২১ শে ফেব্রুয়ারি শুধুমাত্র একটি দিন নয়, এটি আমাদের মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার প্রতীক। এই দিনটি
আমাদের শিখায় কিভাবে ভাষার জন্য সংগ্রাম এবং ত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জ ন করা যায়। আন্তর্জ াতিক
মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ২১ শে ফেব্রুয়ারি বিশ্বজডু়ে পালিত হয়, যা ভাষার বৈচিত্র্য এবং মাতৃভাষার গুরুত্ব তুলে
ধরে। এই দিনটি আমাদের শিক্ষায় এবং সাংসৃ্কতিক বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ভাষা আন্দোলনের শিক্ষাগুলি

২১ শে ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে বক্তব্য দেওয়ার সময় ভাষা আন্দোলনের শিক্ষাগুলি তুলে ধরা জরুরি। এই আন্দোলন
আমাদের শিখায়:

1. ভাষার প্রতি ভালোবাসা: মাতৃভাষার প্রতি আমাদের ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা অপরিসীম। ভাষা আমাদের
পরিচয় এবং সংসৃ্কতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

2. সংগ্রাম এবং ত্যাগ: ভাষার জন্য সংগ্রাম এবং ত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জ ন করা যায়। আমাদের
পূর্বপুরুষদের আত্মত্যাগ আমাদের অনপু্রাণিত করে।

3. ভাষার বৈচিত্র্য: ভাষার বৈচিত্র্যকে সম্মান এবং সংরক্ষণ করা আমাদের দায়িত্ব। বিভিন্ন ভাষার মানষুদের
মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রাখা জরুরি।

আন্তর্জ াতিক মাতৃভাষা দিবস

১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জ াতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এই স্বীকৃতি বিশ্বের
বিভিন্ন ভাষার মানষুের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং ভাষার বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ২১ শে ফেব্রুয়ারি বিশ্বজডু়ে
পালিত হয় এবং বিভিন্ন ভাষার মানষুের মধ্যে ঐক্য এবং সহাবস্থান তুলে ধরে।

এই দিনটি বাংলাদেশের মানষুদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি তাদের ইতিহাস এবং সাংসৃ্কতিক
উত্তরাধিকারকে সম্মানিত করে। আন্তর্জ াতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করার মাধ্যমে আমরা আমাদের ভাষার গুরুত্ব
এবং এর সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হতে পারি।

ভাষা আন্দোলনের প্রভাব
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ভাষা আন্দোলনের প্রভাব শুধুমাত্র ভাষার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও প্রভাব
ফেলেছিল। ভাষার প্রতি ভালোবাসা এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা একসাথে মিলে একটি নতুন দেশের জন্ম দেয়। ২১ শে
ফেব্রুয়ারি আমাদের মনে করিয়ে দেয় কিভাবে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে
প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছি।

সৃ্মতিসৌধ এবং উদযাপন

২১ শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে শহীদ মিনারে মানষুজন ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়। বিভিন্ন স্থানে আলোচনা সভা, সাংসৃ্কতিক
অনষু্ঠান এবং র্যালি অনষু্ঠিত হয়। এই দিনটি আমাদের কাছে একটি স্মরণীয় দিন, যা আমাদের ভাষার জন্য
আত্মত্যাগী শহীদদের স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আমাদের নিজেদের ভাষার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা আরও গভীর করে।


